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-সূরা বাকারাহ'র ২৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ
الذِنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ ُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأْرَْضِ أوُلَئِكَ هُمُ

الْخَاسِروُنَ  
যারা আল্লাহর সােথ দৃঢ় অঙ্গীকাের আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ কের এবং আল্লাহ যা অক্ষুণ্ন রাখেত আেদশ কেরেছন তা"

িছন্ন কের এবং পৃিথবীেত অশান্িত সৃষ্িট কের, তারাই ক্ষিতগ্রস্ত ।" (২:২৭)
আেগর আয়ােত ফােসক েলাকেদর িবভ্রান্িতর কথা বলা হেয়িছল, আর এ আয়ােত ফােসকেদর িকছু ৈবিশষ্ট্েযর কথা উল্েলখ

করা হেয়েছ।
প্রথমত: তারা আল্লাহর সােথ অঙ্গীকার ভঙ্গ কের এবং িনেজেদর কামনা বাসনা ও প্রবৃত্িতর অনুসরণ কের। এ আয়ােত
আল্লাহর  সােথ  অঙ্গীকার  বলেত  মানুেষর  অন্তের  ঐশী  প্েররণার  কথা  েবাঝােনা  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ  মানুষেক  এই
সহজাত  ঐশী  প্রবণতাসহ  সৃষ্িট  কেরেছন।  এর  মাধ্যেম  মানুষ  ভােলা-মন্দ  ও  সত্য-িমথ্যা  িবচার  করেত  পাের  এবং

নবীেদর  আহ্বােন  সাড়া  িদেত  পাের।
দ্িবতীয়ত:  মহান আল্লাহ েয সব অঙ্গীকার রক্ষা করেত বেলেছন ফােসক ব্যক্িত তা ভঙ্গ কের। নবী-রাসুলেদর সােথ
এমনিক  সমাজ  ও  পিরবােরর  সদস্যেদর  সােথ  অবলীলায়  অঙ্গীকার  ভঙ্গ  কের  ফােসক  ব্যক্িতরা।  ফেল  এরা  মন্দ  কাজ  ও
অনাচােরর িবস্তৃিত ঘটায়। তারা মেন কের তােদর পােপর প্রিতফল েকবল তারাই েভাগ করেব, অথচ তারা জােন না পােপর

সামািজক প্রভাব ব্যক্িতক প্রভােবর েচেয় অেনক েবশী। পাপ ও অনাচার সমাজেক ধ্বংেসর মুেখ েঠেল েদয়।
এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ-

এক. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইসলােমর দৃষ্িটেত একিট অপছন্দনীয় কাজ। মুিমন ব্যক্িত কখনও প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কের না,
এমনিক কােফরেদর সােথও েস তার অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপাের সেচষ্ট থােক। আল্লাহর সােথ প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করার

কথা েস িচন্তাও কের না।
দুই.  িবচারবুদ্িধ  ও  বুদ্িধবৃত্িতর  রায়েক  উেপক্ষা  করেল  মানুষ  সাধারণতঃ  পােপ  িলপ্ত  হয়  এবং  সমাজ  পাপ-
পঙ্িকলতায়  ভের  ওেঠ।  ইসলােমর  িবিধ-িবধান  ও  সহজাত  ঐশী  প্রবণতােক  উপক্ষা  করেল,  মানুষ  চরমভােব  ক্ষিতগ্রস্ত

হয়।
িতন. সূরা বাকারাহ'র ১২৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "আমার প্রিতশ্রুিত, সীমালঙ্ঘনকারীেদর জন্য প্রেযাজ্য নয়।"
এ আয়াত অনুযায়ী ঐশী েনতৃত্ব ও ইমামত হচ্েছ আল্লাহর অঙ্গীকার। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- ফােসক েলাকেদর ৈবিশষ্ট্য
হচ্েছ  এ  ধরেনর  অঙ্গীকার  ভঙ্গ  করা।  ইসলাম,মানুেষর  মধ্েয  অৈনক্য  বা  িবেভদ  চায়  না।  এ  জন্েযই  আত্মীয়-স্বজন,
পাড়া-প্রিতেবশী এবং িবেশষ কের িপতামাতার সােথ েদখা-সাক্ষাৎ এবং সম্পর্ক েজারদার করার ওপর গুরুত্ব েদয়া
হেয়েছ। ইসলাম পিরবার বা সমাজ েথেক দূের থাকার িবেরাধী। ইসলাম চায় মুসলমানরা একতাবদ্ধ থাকুক। এজন্য জুমার
নামাজ এবং জামােত নামাজ পড়ার ওপর গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। এ  ছাড়া অসুস্থেদর েদখেত যাওয়া,  দুঃস্থেদর সাহায্য
করা এবং প্রিতেবশীেদর িবপেদ আপেদ সাহায্েযর জন্য এিগেয় যাওয়া, ইসলােমর দৃষ্িটেত খুবই পছন্দনীয় কাজ। ইসলােম
আত্মীয়তার  সম্পর্ক  রক্ষার  ওপর  িবেশষ  গুরুত্ব  আেরাপ  করা  হেয়েছ।  নবী  কিরম  (দঃ)  বেলেছন,  'েতামরা  আত্মীয়-



স্বজেনর সােথ েদখা সাক্ষাৎ করেব। এেত কের দািরদ্র দূর হেব, জীিবকা বৃদ্িধ পােব এবং জীবন হেব বরকতময়।' অন্য
একিট  হাদীেস  রেয়েছ,  'রক্েতর  সম্পর্ক  রক্ষার  জন্য  আত্মীয়-স্বজনেদর  সােথ  েদখা  সাক্ষাৎ  করেব,  যিদও  তারা
েতামােক উেপক্ষা কের এবং অসৎ জীবন যাপন কের।' এ সম্পর্েক আেরা কেয়কিট হাদীস হচ্েছ- 'রক্েতর সম্পর্ক রক্ষার
জন্য এক বছর ধের হাঁটার প্রেয়াজন হেল িকংবা সালাম েদয়া অথবা পািন পান করাবার মত সামান্য সময়টুকু থাকেলও তা
পালন কর। েয ব্যক্িত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেব মৃত্যু এবং পরকােলর িহসাব তার জন্য সহজ হেব এবং েবেহশেত

িবেশষ মর্যাদায় আসীন হেব।'
-সূরা বাকারাহ'র ২৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ পাক বেলেছন

كَيْفَ َكْفُروُنَ باِللهِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاًا فَأحَْيَاكُمْ ثمُ يُمِيُكُمْ ثمُ يُحِْيكُمْ ثمُ إلَِيْهِ ترُْجَعُونَ
েতামরা  িক  কের  আল্লাহেক  অস্বীকার  কর?  অথচ  েতামরা  িছেল  প্রাণহীন,  িতিন  েতামােদরেক  প্রাণ  িদেয়েছন,  আবার"
িতিনই েতামােদর মৃত্যু ঘটােবন এবং পুনরায় জীবন্ত করেবন, পিরণিতেত তাঁরই কােছ েতামােদরেক িফরেত হেব।" (২:২৮)
আল্লাহেক েচনার সর্েবাত্তম উপায় হেলা িবশ্বজগত এবং মানব সৃষ্িট সম্পর্েক িচন্তাভাবনা করা। জীবন ও মৃত্যু
িনেয়  িচন্তাভাবনার  মাধ্যেম  মানুষ  এ  সত্য  উপলদ্িধ  করেত  পাের  েয,  আিম  যিদ  িনেজই  আমার  স্রষ্টা  হতাম  তাহেল
অবশ্যই  িচরঞ্জীব  ও  িচরস্থায়ী  হতাম।  িকন্তু  একসময়  আমরা  িছলাম  না,  পের  অস্িতত্ব  লাভ  কেরিছ  এবং  পূনরায়
আমােদরেক মৃত্যুবরণ করেত হেব। কােজই এই প্রাণ বা জীবনই হচ্েছ আমােদর জন্য মহান আল্লাহর সবেচেয় বড় অনুগ্রহ
বা েনয়ামত। মানুষ জ্ঞান-িবজ্ঞােন এত অগ্রসর হবার পরও এখন পর্যন্ত এই প্রােণর স্বরূপ উপলদ্িধ করেত ব্যর্থ
হেয়েছ। মানুেষর জন্ম ও মৃত্যু পুেরাপুির আল্লাহর হােত। আমরা িনেজর ইচ্ছায় আিসিন, কােজই িনজ ইচ্ছায় েযেতও
পারব  না।  স্রষ্টা  আমােদর  অস্িতত্ব  িদেয়েছন  এবং  িতিনই  আমােদর  মৃত্যু  ঘটােবন।  আমল  বা  কাজই  হচ্েছ  আমােদর
একমাত্র সম্বল। সুতরাং েয স্রষ্টার হােত আমােদর শুরু এবং েশষ, তার অস্িতত্বেক আমরা িকভােব অস্বীকার করেবা?
অথবা  মৃত্যুর  পর  মানুেষর  পুনরুত্থানেক  আমরা  িকভােব  অস্বীকার  করেবা?  েকননা  পুনরুত্থান  বা  মৃত্যুর  পর
পূনরায় জীিবত করা প্রথমবার সৃষ্িটর করার েচেয় অেনক সহজ কাজ। েয স্রষ্টা আমােদরেক অস্িতত্বহীন অবস্থা েথেক,

অস্িতত্ব বা প্রাণ িদেয়েছন, িতিন িক মৃত্যুর পর মানুষেক পূনরায় জীিবত করেত পারেবন না?
এ আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-

এক. মানুষেক েহদােয়েতর জন্য কুরআেনর একিট িবেশষ পন্থা হচ্েছ, মানুেষর বুদ্িধ িবেবক এবং সহজাত প্রবৃত্িতর
কােছ প্রশ্ন ছুঁেড় েদয়া। যােত িচন্তার মাধ্যেম মানুষ সত্যেক উপলদ্িধ করেত পাের।

দুই. মানুেষর জীবন আল্লাহর অস্িতত্েবর প্রমাণ বহন কের, আর মৃত্যু পুনরুত্থান িদবেসর ইঙ্িগত বহন কের।
িতন.  িনেজেক জানা,  েখাদােক েচনারই ভূিমকা মাত্র। আত্মপিরচয় লােভর মাধ্যেম মানুষ স্রষ্টােকও িচনেত পাের।

েকননা েস বুঝেত পাের তার িনজস্ব বলেত িকছুই েনই, সব িকছু মহান আল্লাহর।
চার. মৃত্যুই মানব জীবেনর সমাপ্িত নয়, বরং এর মাধ্যেম নতুন জীবেনর সূচনা হয়।


